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বাংল! ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্ত বাংল! ভাষাষ বন্ুবিধ পুস্তক প্রকাশ ও 
প্রচার প্রযোজ্ন । বহুবিধ বিদষে নান! পুন্তক ক্ুমে-ক্রমে প্রকাশ করাই 
এই 'রত্বসাগর গ্রস্থমালার উদ্গেশ । সকলই রত যাহা মন ও জীবনকে 
ফ্ারবান করে । গ্রন্থগু€ল এই কাজে সাহাযা ক:ববে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । 


মম্পাদক- দেবব্রত মুখোপাধায় 


শীল মজুমদার 
মনোজ ভট্টাচাধ্য 


দেবকুমার বহু 


॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥ 


কুমার স্বামী 

পি পেপ্টারস্‌ মাঠ ইন ধনসেন্ট হয় 

জা) আহ, হন 2, ঞ তে প্রক।শিত প্রবন্ধ ১৯ 2৩ 
দি ঞাল্স অব শিব রী 


স্টার রদেন ঠাইল 

অপু! ফেন্যে 

ঈয়াক্গদানী 

মজ%1 

ভিটে অন ডেকান 

প্রঃ ডোগেল 

বৃন্ধিখ আর্ট উন ইয়া, সিলোন এণ্ড জাভা 

হ্যাভেন 

ইত্ডিয়।ন ্মালপডর এণ্ড পেন্টং 

পাশ ব্রাউন 

উ্িধান পেন্টং মুকুল দে 
প্রঃ তুচি মাউ পলগ্রিমেজ ঢু অজন্তা এণ্ড বাঘ 
টিবেটিরান পেন্টেড শেল অবনীন্দ্রনাথ 
রোলাগ ভারত শিল্পের হড়ঙ্গ 
দি আট ৪৩ ন্বাফিটেকচার অব ইণ্ডিয। ভারত শিলে মৃতি 
ইগ্ডিয়ান সোসাইটি নন্দলাল বস্থ 
বাঘ ফেভ.স শিল্প কণা 
গুরুদাস সরকার শিল্পচর্চ! 
মন্দিবের কখ। 

অসিতকুমার হালদার বিষুধস্োতরম্‌ 
অজস্ব। সমরাঙ্গন-শৃত্রধ!র 


বাঘওক্ক। ও রামগড় কালু 


যখন ছাত্র ছিলাম, শি্কদের প্রাণধর্য বোঝার চেষ্টা করেছি ।-_-কফোবও 
উপাযজ খুজে পাই নি? কারণ, আযাঘের শিজ-শিক্ষালয়ে বাবহারিক শিক্ষার 
পরিপূরক কোন শিল্পশাস্ত্র অনুশীলনের বাবস্থা নেই। আজ হখন গুরুর আশবাছে 
কিছু দেখ, শেখ! ও আকার হযোগ পেয়েছি তখন সেট ছা বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ 
করে নিতে ইচ্ছ। করছে। 

শিল্পশাস্ত্রের মূল কয়েকটি হৃত্র-অঙ্জত্তা ও বাদ ভিত্তিচিত্রাবলীর উপর 
বাবহারিক প্রয়োগ করে দেখবার চে! কারছি। যদিও শিল্পশাস্ত্রের ঘে সব পুথি 
বর্মষানে পাওয়া গেছে এবং হলীধীর! সেগুলির যে সঙ্গ মিষ্ভারণ করেছেন 
তা' হয়তে। অন্রত্তার কিছু গুহার অনেক পরবত্তী। তবু এ ধারণ! কর। অসঙ্গত 
হবে না যেসষসানগিক প্রচলিত আদশ পরে এ পৃ-থির মথো প্রতিফলিত হয়েছে। 

ভারতীয় শিল্পধারার পতিত ও পরম্পরাকে বাহত করার দ্ুচ্চেটা আজ আবার 
দেখ! দিয়েছে । ধনিকের অজ্ঞতা, জবীবন-সংগ্রাম-বাত্ড মধাবিত্তের নিশ্চেটতা ও 
সংধারণ মানুষের সঙ্গে শিল্পের সংযোগহীনতা। বিশেষ করে অরলিকের হাতে 
শিল্প-বিচারের তর পড়ায় ভারতীয় শিল্প-ধার। আনক্গ আবার ছুলভ্ঘা বাধার 
সন্থপন। সেই স'গে কয়েকটি বিদেশী পরিচালিত দৈনিক, উদ্দেগ্গা পাপা দিত 
আপ্রাণ চেষ্টার ভার বছুদের আয়াসলক শিল্পা দুটিকে অস্কুরেই বিপথগামী করছে 
সচেই। 

এই দুঃসময়ে আমি আমার লেখার অক্ষমতা এবং জানের সীষাবন্ধচার 
সন্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন খেছকও এই প্রচেষ্টা! করেছি এই জাশায়-মপি কোন 
রপসিকজন ব।জ্ঞানী জন এঠ বিষে সংচঠুভন। 

আমার এই লেখ! দ্টী সংক্ষেপ আাকারে '€দশ' পরিকার দুটা শারদীয় 
সংখা প্রকাশিত হয়েছিল এবং দেখাও হযেছে বঙ্চুবর লিসাগরমত গোছের 
অনুরোধ । 

গুরুদেব ছাল! চপ রতয় এবং অজ ঈছবিনল তি দার আশীর্বাদ 2 
'টকনিনেয়ং নস ঈংতিিজ' এর হরচ্ছেয ঈঅভিত বৃমার সেন এব" বঙ্থুবর্গ প্রসংতান , 
চট্টোপ'ধায়, গু এানানন্দ সেনওপ্ব পকততির সাত, বিংপ্ষ করে ঈাঘান লাল 
মোহন দুর সহযোগতাপ আমার এ ভ্রমণ সগ্্রব ভাপ়েডিল। আজ চাদের 


আন্তরিক শ্রদ্ধা গু কুতদুতা জনাচ্ছি। 
স্্পলেখ ক 


১ 5০৫ ৪ ৭ 
গ৪ ০১৪ 
9. 2০.5৩ 


“চিকেলাকে আধুনিক ভারত অনেকদিন থেকে অবজ্ঞা করে 
এসেছে । এ সঙ্গন্ধে আমাদের চিত্তের অসাড়তা এতদূর এগিষেচে যে, 
আমরা যে কেবলমাত্র চির সী করতে পারচিনে তা নয় প্রাচীন 
ভাবতেব চির রচনারীত "আমরা বুঝতেই পারিনে, তাকে আমরা বাজ 
করতে ছাড়নে । আমরা যখন স্বাদেশিকতার 'অভিনানে উন্মন্ত হয়ে উঠি 
তখনে এই কথাটি পুঝতে পারিনে ফে যে জাতি কল! বিগ্যায় আপন চিত্বের 
পরিচয দেমলি সে জাতি মশ্তাপ্রাণ জাত নয়। তাছাড়া 'একপা 'আমর। 
মনের নৈন্বাবশতই ভ্লুলেচি যে, একটুকবে কাগজে একট্ুণানি ছোট ছবি মি 
সতা কবে শ্রাকরে পাবি তাব ছার। নিতাকালের কাছে দেশের যে পরিচয় 
প্রকাশ তাবে ₹ লা্রনীতিল কেরে বরের কাগজের বড় বড পবজ। 'আন্ষালন 


করেন তর ন 17 


রবাজ্যনাথ ঠাকুর 


উজ্জয়েনী থেকে “বাঘ'এর পথে যাত্রা 

করলাম । তখন প্রায়এসাতটা । সবে শীতের ভোরের আবছা আলে। স্পষ্ট 
হয়ে উঠছে । হোটেল থেকে ষ্টেশন খুব কাছেই । মালপত্র কাধে ঝুঁলিসে 
বেয়ে পড়লাম । এখান থেকে “মাও প্রায় ৫৩ মাইল দূর-_কিন্ধু পৌছতে 
লাগলে: তিন ঘণ্টা । “মিটার গেক্গ' লাইন__ধীরে ধীরে চলাই এর স্বভাব । 
স্টেশন থেকে বেরিয়ে “ধর-ট্রান্সপো্ট'এর সুন্দর সুন্দর বাস, পাকা 
সুন্দর বাড়ি আর তার সঙ্গে ওয়েটীংরুম । আমাদের বান বখন ছাড়লে! 
তখন বেলা এগারোটা পেরিয়ে গেছে । মাও-এর থেকে ধর-এর সাদ! 
মাউ' পাস্তা ধরে প্রায় ৪৫ মাইল পৌছতে দুটো বেজে গেল । এখান থেকে 
ধর-কুকৃণস বাস ধরে আমাকে আমার গন্বান্থান 'বাঘ'-এ পৌছতে হবে। 
নিধণরিত সময় তিনটে হলেও শুনলাম সাড়ে পাচটার আগে বাস ছাড় সম্ভব 
হবে না। তা ছাড়া বাসের টিকিট পাওয়া এক নিতান্ত ভাগোর কণা । 
প্রায় দেড়শ লোক বু্কং অফিসের সামনে জনায়েত হয়েছে । টিকিট. 
বাবুকে কাকু তি মিনতি করছে একটি করে টিকিট বিক্রয়ের জন্তে । ব্যাপার 
দেখে খুবই মুহছমান হয়ে পড়লাম । কি আর করি-_মপেক্ষা যখন করতেই 
হবে-_-অগত্যা ধর বাস স্টাণ্ুএর ছবি আকতে বসলাম। ক্রমেই ভীড় 
জমে উঠলো পাশে |  কলাকার' বলে সবাই বেশ উৎসাহী হয়ে পড়লে! 


আমার সঙ্গে আলাপ জমাবার বন্য । বিশেম করে এইখানকার কয়েকটি 
কলেক্ষীয় ছাত্র। তারাও বাসের টিকিটের প্রার্থী হিসেবে এখানে 
উপস্থিত । 

তাদের কাছেই জানতে পারুলাম-__ এখানেও একটি কল: বিদ্যালয়” 
আছে এবং 'কপাকার' সন্দদ্ধে তা এর' বেশ সঙ্গাগ । শেষ পাস্থ প্রমান 
কষঃরাণ মোবে ও অন্াগ্ঘ হায়দের অনবোধেই বাসের টিকিউ-বাবু নিবিবাদে 
আমাকে একটি টিকিট দিয়ে দিলেন 'আর আমি বাকি প্রায় ৩০ মাইল 
বিদ্ধোব পান: উথান পতনের সঙ্গে সমতলে বন্দর পারিপাশ্বিকিতার মধ 
দিয়ে 'দাট” ব: সন্ধীণ পাহাড়ে বাঞা পার হতে লাগলাম । মাঝে বাম খারাপ 
হয়ে মাপযাস গানিক্ষণ দেরি করে বাত পাম সাড়ে আটটাম পৌছলম 


এখানকার ডকবালোর ডৌকিলব যেন গানিকটা ক্ষুর হলে, আদার 
এঠ 'অপামাধিক উপস্থিতিতে | কারণ াকবা লোধ কোন গাবার তৈধাব 
ব্যবস্থ। নেই । কোন রকমে রাজী করিণে হাকে দোকানে পাঠালাম বাতের 
খাবার যোগাডে । পরোটা আর “অমুতেরা তুলা এক তপকারী যাকে এ 
বলে শাক তাই তলে! আমার বাছের আগাম । একের ন্বাদ জীবন 
তুলবো না। এত ঝাল আব বিশ্বাদ বস্ব এপ মাগে খাবার কখনো সৌভাগা 
হয়নি। কিন্তু সেরাদ্ধে আরামের খুম সেই বিস্বাদ তরকারির কথ! ভুলিয়ে 
দিল। এবারে আমি আমার যাত্রার পুণত! পাবে! । তাই মহ আনন্দে 
অনেক আশা নিয়ে রওন। হলাম শিল্প-তী্থ “বাঘ” গুহার পথে । মাঝে পিই 
গুহার তবাবধায়ক এবং গাইড পুত মুলশঙ্কর শর্মার সঙ্গে দেখা করলাম 
এবং তাকে সঙ্গী করলাম । 

পাচ মাইল 'পাকডপ্তী' অর্থাং হাটাপথ পেরিয়ে আমাকে পৌঁছতে হবে 
আমার লক্ষ্যে--“বাঘ'-এ। বিদ্ধ্যের চড়াই উংরাই ও গভীর জঙ্গলের মধ্যে 
পাকডণ্ী' থেকে থেকে লুকোচুরি খেলছে । আর আমি এবং শর্মাজী 
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এগিয়ে চলছি গভীর খাদের পাশ দিয়ে, ছোট পাহাড় ভিডিয়ে, বর্ণার জল 
ভেঙে, ভীল, ভীলাড বা মানকরদের ভাঘরে মার্কা ঘর, ওঢদর ভাবায় 
“াপরী” ছড়ানো গ্রাম পেরিয়ে পৌছলাম 'বাঘ' রেন্ট হাউসে । ছোট 
একটি ঘর আব তার সামনে তার চেয়ে ছোট এক ফালি বারাদা। ৷ 
অল্প দূরে একট ইদারা। শর্াভী তার নিঞ্নতা কাটাবার জন্য রেস্ট 
হাউসের সামনে ছোট একা বাগান করবার জন্টে দৃশ্চেষ্টা করেছেন। রানে 
এখানে কেউ থাক ন' | শর্মা্রী ৪ ফিরে যান ঠার বাঘ গ্রামের বাসাষ। 
আর তখন এপানে আস্তানা গাছে চোর বা ডাকাত। এবং তাদের 
নিঞ্জনতার সঙ্গী ঠিসেবে অলপ দুরে ঘোরাখুবি করে বাঘ এবং চিতাবাঘ । 

কিছুক্ষণ পর শর্মা্ীর সহকারী ঘট স্থান ভীল এসে পৌছল। 
শর্মভীব সঙ্গে আলাপ কবে জানতে পারলাম, শঙধাজীর মত অসাধারণ উদ 
অথচ একজন সাধারণ গাইড 'আর ভাব সহকারী এই জীল ছুটর উপণ্ই 
যদাভাবত সবকাব বাধা গুহার মত একট খকহপুণ শিল্প তীথের মন্পূণ 
ভাল দিত শিশ্চিশে খুমাচ্ছেন | বাঘ? মদাভীরাতের তথ! সমগ্র ভারঠের 
একটি গু হপুর্ণ নিপ্রমন্দির | যেখানে ছেশী বিদেশী বল শিল্পবপিক গমনাগমন 
কনে থাকেন সেখানে এই বেস্ট হাউসটতে ন! আছে বাধিবাসের হথাযোগ্য 
ব্যবন্থ , শ: আছে ক্ষুপা নিবারণের সামান্তম উপকরণ । কোন পিরাপভার 
প্রশ্ন তালা অবাশুর । 

বেলা দশটী নাগাদ উঠলাম বাধা উঠায় । 

“বাঘ? গুহ। নামট। বোপহয় কাছাকাছি গ্রাম বাঘ-এর নাম 'অন্রসারে। 
অথবা গঙ্গার নীচে “বাধিনী" নামে যে নঙীটী ধীরগতিতে বেয়ে চলেছে তার 
থেকে । বিদ্ধের দশে*-পশ্চিম কোণে নে ছোট পাহাড়ের সারি চলেছে 
তার একটীর খাড়া বুকে নির্মিত হরেছে “বাঘ' গুহা__ভারতীয় শিল্পের 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ তীর্থ । এখনো পর্যন্ত নয়টী গুহার সন্ধান পাস গেছে। 
সংখ্যায় অঙ্জন্ত। গুহার অনেক ছোট হলেও ভাস্কর্য এবং ভিত্তি চিত্রের 
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'শিল্পগণে 'বাঘ' গুহার স্থান “অজস্তা'র মতই বিশিষ্ট । উজ্জয়িনী থেকে 
বাঘের পথে যাকেই প্রস্থ করেছি 'বাথ' গুহা সন্বদ্বে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর 
পেয়েছি, পঞচপাণ্তব সাক্রান্ত নান! মজার মজার উক্তিপূর্ণ মহাভারতের গল্পে। 
এমন কি একদিন এখানে স্থানীয় কয়েকজন ছাত্র এবং শিক্ষিত দর্শকদের 
সাক্ষাৎ পেলাম । তারাও দেখি বুদ্ধ ও বোধিসত্বদের মূর্তির সামনে 
পাড়িয়ে চেনবার চেষ্ট! করছে- কোনটা যুধিষ্ঠির, ভীম বা! 'অন্গুন। যদিও 
ঠিক বাইরেই বেশ বড় হরফে গুহার ইতিহাস লিখে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে । 
বিশেষ করে এটা যে পাগুব-হা! নয় সে কথাটা বেশ ম্পই করেই 
লেখ! আছে। “অজন্থা'তেও একই ব্যাপার দেখেছি। স্থানীয় লোকর! 
ভক্কিভরে বুদ্ধ বোধিসব ইত্যাদিকে রাম লক্ষণ এবং রামাধণের বিভিন্ন চরিত্র 
জানে প্রণাম করতো! | 

ওইখানে একদিন সকালে যখন ২নং গুহায় বসে বসে মৃত্তির 
অনুলিপি করছি হঠাং কানে এলো! বিদেশী ক্থাবাতা । পেছনে তাকিয়ে 
দেখি একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক সঙ্গে ছুটী যুবক এ মুবতী। তিন জনই পশ্চিম 
দেশীয় | বৃদ্ধ পাশে বসলেন এবং ঘনিষ্ট হয়ে জ্ঞানতে চাইলেন যে, আমি 
শাস্থিনিকেতনের ছাত্র কিনা । উত্তরে জানালাম, বাংল! থেকে এলেও 
ছুর্ভাগ্যবশতঃ শাশ্িনিকেতনের ছাত্র নই 'আমি। আলোচনায় 
জানলাম__ইনি জগংবিখাত প্রাচ্য কলাবিদ ইতালীয় পণ্ডিত অধ্যাপক 
তুচ্চি। সম্প্রতি ইনি তার নেপাল ভ্রমণ শেষ করে বোঙ্াইয়ের পথে 
“বাঘ', “অজস্তা” প্রভৃতি শিল্প-তীর্ঘগুলি আবারও দেখে যাচ্ছেন। ভারতীয় 
শিল্প সম্বন্ধে ঠার অদম্য উৎসাহ | ববীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, 
নন্দলাল, গুরুদেব ভোলা চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে নানা ঘনিষ্ট প্রশ্্ের উত্তর দিতে 
আমাকে খুব অন্থবিধায় পড়তে হয়েছে । গুর সঙ্গী হয়ে গুহার প্রত্যেকটা 
ভিত্তিচিত্র এবং ভাঙ্করধ্য দেখবার স্থযোগ পেলাম। অসামান্ত পাণ্তিত্যের 
সঙ্গে এতিহাসিক এবং সমসাময়িক অন্তাস্থ গুহার শিল্পকর্মের তুলনামূলক 


১৭ 


বিচার করে অতান্ত অল্প সময়ে অতি স্ুজ্জর ভাবে ব্যাখ্যা করে আমার 
ব্যক্তিগত বিচারের সাহাব্য করলেন । 

য্গিও 'বাঘ' গুহা! নির্মাণের ঠিক সময় এখনও জানা যায়নি, তবু ছবি ও 
সৃর্তির ঢং দেখে পাশ্চাত্য মনীবীর! অনুমান করেন খুব সম্ভব এগুলি পঞ্চম 
অখব! হষ্ঠ থৃষ্টাবের, ফলে এগুলির নিশ্বাগ কাল 'অজন্তা'র ১৬ ও ১৭নং 
ইত্যাদি গুহার সমসাময়িক । কিছুদিন আগে ২নং গুহার সামনে ভাঙ্গা 
পাথরের শপ পরিষ্কার করার সময় যে তার শাসন পাওয়! গেছে তার 
অনুসরণে অনুমান কর! হয়েছে ৪র্থ শতকে কোন সময়ের | শিল্পাচাধ নন্দলাল 
বন্থ, প্রঅসিতকুমার হালদার ও শ্রীস্বরেন্্নাথ কর মহাশয় ১৯২১ সালে 
বাঘ চিত্র অন্তলিপি করার সময়ে ছবির ছুই জায়গায় লাল রঙে জাক প্রাচীন 
লিপির ভগ্লাবশেষ দেখেছিলেন । এবং একটীর অনুলিপি স্বর্গীয় রাখালদাস 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়ে পাঠোদ্ধার করিয়ে যা অগ্রমান করেছেন তা 
হ'ল অষ্টম বা নবম শতকে হরিদেব নামক কোন উপাসক বা শিল্পী 
চিন্রগুলি একেছেন বা! চিত্রকর দিয়ে আকিয়ে পুণা সঞ্চঘ্ব করেছেন। 

এখানকার গুহাগুপণির বিশেষত্ব হলো, এগুলির কয়েকটী একাধারে 
বিহার এবং চৈতা । স্থাপত্য বৈশিষ্ট্ে “অজস্যা' গুহার সঙ্গে বিশেষ কোন 
পার্থকা নেই । বাছে'র ২নং, ওনং এবং ৪নং গুহার সঙ্গে “অজন্যা'র ৪নং 
এবং ১২নং-এর গঠনে বেশ খানিকটা মিল আছে । গহাগুলির সামনের 
বারান্দা যা একদিন অপূর্ব চিত্র ৪ মৃর্তিতে অলংরুত ছিল তা প্রায় 
সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে | শুধু উপরে ঝুলে থাক ছাদের অংশ, নীচের 
থামের ধ্বংসাবশেষ, দেয়ালে কয় প্রাপ্ত চিত্রের 9 মূর্তির টুকরো টাকর! দেপে 
আর সামনের বিস্তীর্ণ বিদ্ধোর ও বাঘিনীর পশ্চাদপটের দিকে তাকিয়ে 
যতটুকু কল্পন! করা ঘায়_তাই রোমাঞ্চকর । 

২নং, ৪নং ইত্যাদি গুহ্াগুপি সাধারপত ১৫* ৮৯৪ ফুট করে লক্বা 
ও চওড়া । ৫ ১১৬ ফুট মাপের মোটা মোট! থামবিশিষ্ট হলঘরগুলির গঠন 
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প্রগালী দেখবার মত। পাশে পাশে ২* বা ২৫টি করে ভিক্ষুকদের ছোট 
ছোট 'মাবাস গৃহ চণ্ডড়ায় » ফুট এবং লম্বায় ১ ফুট । একমাত্র ৪নং 
গুহাটিতে ২৮টি কক্ষ দেখা যায়। 

এর পরে প্রথমে উপগৃহ ( এটি রম) এবং শেষে জ্ুপ গৃহ। 
বাকিগুলি মোটামুটি একই রকম। কেবল লুপ গৃহ ছাড়া। কারণ 
সেপুপি বিহার । থামণ্ডপি মোটা এবং নীচে থেকে উপর পাস্ত নান! ঢঙে 
খোদাই করা । আবার কোন কোন থাম সাপের মত পেচিয়ে সম্পৃণ ই 
অপুর দক্ষতায় খোদাই করে অলংকৃত | 

গার ভেতরে ঢুকেই স্গিত হতে হয় তার গভীর গস্ীর 
পারিপার্শিকিতার | চতুর্দিকে মোট। মোটা থাম । তাতে সুন্দর ৪ সরল 
অলংকরণ। সামনে দিকের আলোর স্প্গত। ক্ুমেই পেছনের আলোর 
অন্পত| হয়ে অন্ধকারে মিশিষে গেছে | ২নং খুহ্গার ভিন্ভিচিন গুলি 
কানের এবং মান্ধমেত 'অত্যাচাবে প্রার সম্পূর্ণ মুভ্ে গেছে ।  স্িনলাম 
গহাগুণি পুনরুদ্ধারের "আগে স্থানীয় সাধু সন্গ্যাীদের আবাস গৃভ হয়ে 
উঠেছিণ। তাদের ধুনির এবং উগ্ননের পোষা চারিদিকের দ্দোলগ্তলি 
কালো হয়ে গেছে । তা থেকে কিছু উদ্ধার করা অসন্তব। শুধু প্রবেশ 
ত্বারের কাছে আর উপরের ছাদের কিছু কিছু চিএ তাদ্রে পূব গৌবরুবকে 
বাচিয়ে রাখবার বাথ চেষ্টায যাই যাই করে নুছে যারশি । ভিক্ষুকদের 
ছোট ছোট থাকবার ঘরগুণি একেবারেই অন্ধকার । শোবার জন্য আছে 
ছোট প্রস্তর বেদা এবং পাশেই দেখ! যায় দীপাধার। গভীর অন্ধকারের 
মধো পেট্রোমাক্স-এর আলোয় এসে উপস্থিত হলাম উপগৃহে ॥ এই উপগৃহের 
মধোই শ্বপগৃহের প্রবেশদ্বার । এবং দ্বারের ছু' পাশে দু'টি বোরধিসব 
মূর্তি প্রায় আট ফুট লম্বা । বামদিকের মৃতিটি দক্ষিণের তুলনার বেন 
অলংকৃত । মাথায় জটা মুকুট আর তার মধো অভয়মূদ্রা যুক্ত ক্ষুদ্র রা 
মূর্তি শোভিত। শুন্য দেহ, পরনে ধৃতি আপাদ প্রসারিত । 
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ছুই পাশের দেয়ালে প্রায় একই ঢঙের বুদ্ধ এবং অবলোকিতেশ্বর ও 
মৈয়ে়র এক একটি দল । মধ বুদ্ধ মূর্তি প্রায় ১*$ ফুট লম্বা আর 
হু'পাশে ছু'টি বোধিসত্ত মূর্তি অপেক্ষাকৃত ছোট । ডানদিকের মূর্তিটি 
খুবই অক্ষত আছে । মধোর বুদ্ধ মূর্তি পদ্মের উপরে দাড়ানো । ডান 
হাতটি বরদামুরী আর ঝা হাতটি কাপড় ধরা । বোধিসত্বের ডান হাতে 
চামর | ব' হাতে কাপড়ের বন্ধনী ধরা। ঢঙটির সঙ্গে কৃষাণ ও এপ্ত 
যুগের মৃতিরি বেশ খানিকট। মিল আছে । “অক্জস্থা'র মত এখানেও কমেকটি 
নাগ? ও ক্ষ মৃর্তি আছে। তবে সেগুলি গুহার বাইরে বিববিস্ত 
বারান্দার অংশে থাকায় প্রাকৃতিক ছুযোগে এমন ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছে যে তা 
থেকে কিছু খুছে বার কর: মুশকিল । বাঘের ভান্বর্য্ুলিব মধো আর 
একটি জিনিস দেখ; গেপ। মৃত্তিগ্িণির উপরে মন্তবর্ত কোন বিশেষ 
ধরুণর আন্তবণ দেওয়া ছিল ধার উপর হয়তো নানা রডে চিঠিতও কৰা 
ভিল। কিন্তু মে আপ্রণ বিলুপ্য হযে গেলেন কিছু কিছু চি এখনো 
খুঁজে পাওষা যাদ।। এই পরণের চিতিত বুঙ্গ মৃতিরি ছবি চীনের তুন-য়াং 
গুহার বির মবো দেখেছি | স্থাপহা 9 ভাঙ্গা সম্পর্কে আমার বকব্য 
শেষ কবান মাগে মার একট বিশেষ পরণেব অনংকরণের কথা বলবো! ম। 

মাকে অতান্থ মুগ্ধ করেছে । বাদের বিরাট বিরাটি থামগ্ডশিন সঙ্গে 
যে বাকেট ব্যবহার করা হয়েছে তার কদেেকটিতে আছে একট বিশেষ 
ধরণের খোদিত দিংহ মূর্তি। নলিংহের এমন সরণ অথচ রান্্রকীয় 
বীরহবাঞুক ভঙ্গী খুবই কচিং চোখে পড়ে। 

'বাঘে'র স্থাপত্য ও ভাস্কগকে বৈশিষ্টো হারিরেছে তার অপূর্ব ভিডি 
চিত্রগুলি। যদিও তাণ বেশীর ভাগই মান্তদের চোখের সামনে থেকে 
বিলুপ্ হয়ে গেছে এবং যেতে চলেছে । গুহাগুলি পুনরাবিষ্কারের পর 
থেকে অল্প কিছুদিন 'আগে পর্ন অজ্ঞ জনসাধারণ ধ্বংসাবশিষ্ঠ অস্পঃ 
ভিন্তিচিত্র গুলিকে স্পষ্ট করে দেখবার জন্ত জলে ভিজিয়ে 
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নিত। যার ফলে আজ এই অমূল্য শিল্প নিদর্শন সম্পূর্ণ বিলীন হতে 
চলেছে। 

২নঃ গ্তহার ছাদে যে চিত্রগুলির অংশ দেখা যায়, মূলত অলংক রণই 
এর উদ্দেশ্টু। তবে 'অলংকরণের সঙ্গেই আছে বিভিন্ন পর্রপুষ্প ও পশ্পক্ষীর 
প্রতিচ্ছবি। ৪নং গুহার ছাদের চিত্রের সঙ্গেও এর ঘনিষ্ট মিল আছে। 
এই গ্তার কোন দেয়ালের চিত্রই আজ আর দৃশ্যমান নয়। 

৪নং গুহার বারান্দায় যে চিন্রঙলির একটি মালা আবছা আবছা 
দেখা যায়, মূলত এগুলিই 'বাঘে”র বিশেষত্ব । “অজন্তা” এবং 'বাঘে'র 
চিগুলি শিল্পদক্ষতার বিচারে সমপর্যায়হৃক্ত । ছুই গুহারই চিত্রগুলি এক 
স্বত্মুর্ড 'আবেগ এবং দক্ষ তুলির টানে জীবন্থ। কিন্তু 'বাঘ” এবং “অঙ্গন্থা”র 
মূল প্রডেদ ছু"টি। প্রথম, তাদের বিষয়বস্ক নির্বাচনে | “অজন্া'র চির বেশির 
ভাগই ধর্মমূলক | জাতক এবং বৌদ্ধ জীবনী ধরেই তার বিন্যাস। “বাঘ 
কিন্কু মানবীয় আবেগে মৃঠমান। সমসাময়িক মান্তষের ছুংখ, 
আনন্দ, জীবন ও ধর্মের অন্ভৃতপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে এই অসাধারণ 
চিন্রগুলিতে । . 

দ্বিতীয়ত, "অজন্থা'র ছবি দেখে প্রথমেই মনে হয় বিন যুগে বিভিন্ন 
শিল্পীর দ্বার! স্বকীয় বৈশিষ্ট সেগুলি কল্পিত ও অন্ত হয়েছে । কিন্তু 'বাঘ' 
দেখে অন্মান করা যায় একই সময়ে এক ব। একাধিক__একই গোষ্টাহুক্ত 
শিল্পীর এঁক্যবদ্ধ চিন্তায় 'বাঘ' রূপায়িত হয়েছে । বিভিন্ন চিত্রীর ব্যক্তিগত 
বৈচিত্রের বদলে অনিন্দা ভাবে ধবা দিয়েছে এক সমষ্গত সাবলীল চিত্র 
শৈলী-যা প্রতি রেখার, প্রতি ঢঙে, প্রতি রঙে অসামান্য প্রতিভার 
সাক্ষর রেখে গেছে । 

ওনং গুহার বারান্দায় ভি চিত্রের অবশিষ্টাংশের প্রথম চিত্রটি অতান্ত 
মানবীয় । ছুটি নারীমৃর্তিমুক্ত কক্ষে উপবেশিতা । তার মধ্যে দ্বিতীয়া 
শোকে মৃহামানা । প্রথম! সেই শোকে সমব্যঘিতা! ও চিন্তাগ্রস্থ। হয়ে 
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দ্বিতীযার শোককাহিনী শুনছে । শোকের এমন অপূর্ব জীবন্ত মৃতি 
চিত্রজগতে হূর্লত। 

এই চিত্রমালার চতুর্থ চিত্রে ফুটে উঠেছে আনন্োর এক বাস্তব রূপ। 
ছুইদল বাস্তকারিণী এবং ছুজন নর্তকী “ঘন” বা মন্দিরা, কাঠি, এবং 
“অবনদ্ধ' প্রতৃতি বান্ধবন্থ বাজিত্ে আনন্দে বিভোর । চিন্হাটর মূর্তি 
সংস্থাপন “অজন্তার' মত। ঘেবাঘে সি ভাবে অনেক জ্িনিষের একত্র 
সমাবেশ হলেও চক্রাকারে সাজানোর ফলে এবং নগ্তকীদের মাথা! একে 
অপরের বিপরীত দিকে হেলে পড়ায় তাদের ছন্দোময় নৃতা হিন্দোল 
অনবস্থ ভাবে রূপাস্িত হয়েছে । 

এই সারির শেষ চিত্র একটি হাতির মিছিল । “অজ্স্তা'র মতই এই 
চিত্র অন্ত চিত্র থেকে পৃথক করা হয়েছে মাঝখানে একটি স্থুদৃশ্ট ফটক 
একে | এই চিন্রের পরিপ্রেক্ষিত চির্ণ অতাম্ত বাস্তবতায় রূপায়িত 
হয়েছে । নানা শিল্পী ও শিল্পরসিকদের মুখে শোনার ফলে আমার বহৃমূল 
ধারণা ছিল ভারতীয় চিত্রের পরেপ্রেক্ষিত- চি্রণ বাস্তব নয়। ভারতীয় 
শিল্প শাস্থের তাল, মান, প্রমাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই এর 
কারণ। এতদদনের শিল্প সাধনায় পরিপ্রেক্ষিত_চিত্রণ সম্বন্ধে আমার 
যতটুকু জ্ঞান হয়েছে তাতে এর চেয়েও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত_ চিত্রণ আমার 
কল্পনাতীত ৷ 

৪নং গুহার ভেতরের দেয়ালে এবং ছাদে কিছু চির এখনো অক্ষত 
রষেছে । তার মধ্যে কমললতা। ঢঙের সঙ্গে অজন্র হংস বপাকার প্রাণবন্ত 
চিত্র আছে। প্রতিটি রেখা এবং চি্রসংস্থাপনে ছবিগুলি 'অতুলনীয়। 
৪ুনং গুহার পেছনে ন্ত,পশৃহের সামন! সামান পতনের উপর কয়েকটি অলংকরণ, 
আছে । তার মধ্যে কয়েকটিতে থে মৃণাল ও মুণালিনী বাস্তব ঢ চিহিত 
করা হযেছে তা সত্যই অবর্ণনীয় । 

এই এহাটির স্থানীয় নাম রুঙমহল। ১৯৪১৫১৫ ফুট মাপের, 
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এই গৃহে দুকে ছাদ থেকে দেয়াল পর্যাস্ক চোখ বুলালে এমন কোন শিলপর়লিফ 
নেই যিনি সম্পূর্ণ অভিভূত না হয়ে পারবেন । অনিন্যনুআায হর্ণাকিচাস, 
চিন্রসংস্বাপনের চাতুর্য এবং বিষয়বন্ত নির্বাচনের বৈশিষ্ট! দেখে মন বিস্ময়ে 
ভরে যায়,__-সেই মহান শিল্ তিনি একজন কি একই গোতঠী, যার সমকক্ষ 
সমসাম.য়ক এবং আধুনিক জগতে বিরল। একথা বিশ্বাস করতে আর 
অন্থবিধ! হয় না যে--“বাঘ' ও “অঙ্গস্ভা'র এই শিল্প উৎস থেকেই একদিন 
গোট। পূর্ব এসয়ার শিল্পধারা জীবনরস আহরণ করেছিল । 








“ভারতচির-পিরের শেষ দীপাবলী যেখানে আঙ্গ৪ বিচিরচ্ছটা 
বিস্তার করিতেছে__বৌদ্ধ-যুগের সেই অজন্তা গিরিগহায় 'আর বৈহ্বাতিক 
আলোক প্রথর এই নবা বাঙ্গানায় বাবধান বিস্তর_-পথের বাবধান, কালের 
বাবধান, সভ/ত। ভবাতা উভয়েরই বাবধান ॥ সুতরাং অঙ্গস্থ'র চিন্বশিল্লের 
সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ পরিচয় ঘটাইতে হইলে শুধু শুনিয়া নয় সেটা দেখিয়া 
বোঝা প্রয়োজন----০- ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে হদ়তো| 
প্রাচান ভারতের নির্ববাপিত-প্রার সেই প্রদীপের দিকে আমাদের দৃষ্টি 
পর়িবে_যে প্রদাপের শিখা দ্গিগ্ধ উজ্জল প্রপাস্থ এবং যাহার আলোক 
বিহাতেল মত তীব্রও নয় নয়নের পীড়াও দেয় না।” 


অবনীজ্নাথ ঠাকুর 


ঝুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধশ্মং শরণং গচ্ছামি, 
সঙ্ঘং শরণং গস্ফাম। উপাত্ত গম্ভীর বুদ্ধ মন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছে, গীত 
বসনাবৃত শত সহন্্ বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ণী প্রণত হয়ে পড়েছে ন্তুপপাদমূলে । 
পা:রপার্বিকতা "মামাকে গ্রহণ করেছে । এ স্থর্ধরশ্ি, মহ্‌ পবন, এখানের 
মধুর মৃন্তকা গন্ধ "আমার ক্রান্থ পরিশ্রাস্ত দেহে নব প্রাণ সঞ্গরিত 
করেছে । উত্তর ভারতে হিমালয় পাদদেশে রোহিণী-তীরে রক মৃত্তিকা ভূষণ, 
স্থপরিকলিত নগরী কপিলাবস্থর পথে নিজেকে আমি খুঁজে পেলাম । নগর 
পরিখা পেরিয়ে বিবিধ "অলংকরণ খোদিত কাষ্ঠনির্মিত নগরদ্বারে উংসবমূখর 
নাগরিক-নাগরিকাদের সাথে নিজের উপস্িতিও অন্রভব করলাম । 
পরিস্ছর্ন জল€সক্ত রাজপথ, শ্যামল উদ্যানবেছিত দারুময় নাগরিকাবাস। 
ছায়া সথনিবিড় রাঙ্কোগ্ভানের বুক্ষতল, শ্রাস্ত পথিকের ক্লান্ত ও ক্ষুধা-তফা। 
নিবারণের জন্য প্রাসাদ তুল্য 'বাণড়ী' বা হইদারার ভৃ-গর্ন্থিত কক্ষ, 
নাটাশালা, বিপণিশ্রেণী, বিশাল সম্মিলন কক্ষ, নগর উপকণ্ঠে স্ুকর্ষিত 
ভূমি, তারপর সুস্থ, সবন্ূ, সুন্দর, স্বাভাবিক, প্রাণোচ্ছল এ নাগরিকেরা 
যেন পরিশ্রম ও স্থ-ব্টন দ্বারা "সভাব অনটন পেরিয়ে গেছে । তাই বোধ 
হয় এখানে এত প্রাণ এত রং এত আনন্দ । তাই সম্ভব হয়েছল 
সর্বকালের, সবলোকের বুদ্ধোন্তন গৌতম বুদ্ধের আবিঠাব ৷ কলালম্ব 
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এখানে বরদারূপে 'আবিন্ৃতা। তীর আশর্বাদে সার্থক হয়েছে শিল্পী অথব! 
শিল্পীগোষ্ঠীর সমবেত চেষ্টায় স্থজিত এই মহংস্তি । 

তাই দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করলাম--. 

“যথ! সুমেরঃ প্রবরে। নগাণাং বথাগুজনাং গরুড়ঃ প্রধানঃ | 
হথ! নরাণাং প্রবরঃ ক্ষিতীশ স্তথ। কলানামিহ চিন্রকল্পঃ ॥” 

অর্থাং পর্বতমালার মধ্যে সমর যেমন শ্রেষ্ঠ, 'মণ্ডক্গ প্রাণীর মধ্যে 
গরুড় যেমন প্রধান--নরগণের মধ্যে রাজা! বেমন শ্রেষ্ঠ, কলাসমূহের 
মধোও চিন্রকল্পও সেইরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ । 

“অজস্তা'র গুহা মধ্যে দাড়িয়ে আমি বারে বারে বাস্তবকে কুলে 
যাচ্ছিলাম । 'বাঘ' গুহা আমাকে অভিন্থুত করেছিল, “মজস্া' চমকিত 
করেছে । যতবারই মনে পড়েছে, উনত্রিশটি বিভিন্ন হার বিরাট এই 
শিল্প নিদর্শণের খু'টিনাটি ভাল করে দেখ! দূরে থাক, সাধারণ ভাবে দেখতেও 
অন্ত উনরিশ দিন লাগবে, ততবারই চোখের উপর ভেসে উঠেছে আমার 
পকেটের 'অসহায়তা । এ দরিদ্র দেশে দরিদ্রতম শিল্পীদের শিল্পচর্চা যে 
কত হান্থকর তা৷ যেন আজ্জ "আবার নতুন করে উপলদ্ধি করলাম। শুধু 
গুরুদেব ভোল! চট্টোপাধ্যার-এর 'আশীবাদ ও টেকনিশিয়ান ই,ডিয়োর 
সহকরমীদের সহাণ্ভূতি সহায় করে এই সব স্বদূর ভারতের শিল্পতীর্ঘগুলি 
দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলাম, সর্বদাই নানা অস্থবধার বোঝা ঠেলে 
যেটুকু দেখতে পেরেছি বা যেটুকু বুঝতে পেরেছি তা ভাল করে গুছিয়ে 
গ্রহণ কর! আমার সামর্থের বাইরে । যত সংক্ষেপে যতটা বেশী পারি তাই 
আয়ত্ব করবার চেষ্টা করেছি। 

“অজন্তা' থেকে তিন মাইল দূরে গেস্ট হাউসের নীরব কক্ষে স্থানীয় 
আকিওগজি বিভাগের কয়েকজন কমী তখন কলাকার হিসাবে আমার 
সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলেন, ক্রমে রহস্কময়ী সন্ধার কাবাময় পরিবেশ 
গল্পের গতিকে “অজন্তা” আবিষ্কারের কাহিনীর দিকে নিয়ে এলো। 
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১৮১৯-২* সালে মাহ্রাজ সেনাবাহিনী বোস্থাই-হায়ন্রাবাদ সীমান্তের একটি 
প্রাম আক্রমণ করে। সৌভাগ্যবশত গ্রামবাসিগণ সেই আক্রমণকে প্রতিহত 
করে, ফলে আক্রমণকারী মাদ্রাজ সেনাবাহিনী পেছিয়ে এসে তাণ্তীর এক 
শাখা! নদীর কিনারায় অপেক্ষা! করতে থাকে । রপক্লান্ত এক ইউরোপীয় 
তরুণ অফিসার একঘেয়েমি কাটাবার জন্ত একদিন শিকারে বেরিয়ে গভীর 
জঙ্গলে ঢোকে । ক্রমে শিকার অন্থসরণ করে জঙ্গল পেরিয়ে এদিকের 
অন্দীর কিনারে এসে পড়ে, শিকার অনুসারী নজর ওপারের ওই খাড়া 
পাহাড়ের উপর পড়তেই ১২**শ বহর অজ্ঞাতবাসের পর আবিষ্কৃত হয় 
এই জগংহর্লভ শিল্প এখর্ধ। তারপর ১৮৪* সালে আর একজন 
ইউরোপীয় শিকারী এ এলাকাতে শিকারে আসেন এবং স্থানীয় এক রাখাল 
যুবকের সাহায্য নেন? রাখাল সাহেবকে বাঘের আবাসন্থল এই ওহার 
“মধ্যে এনে হাজির করে । এই ইউরোপীয় ভদ্রলোকই প্রথম যিনি গুহার 
শিল্প নিদর্শনের গুকহ উপলদ্ধি করেন । অবশ্ত ১৮৪৩ সালে লেখা জেমস্‌ 
ফারগুদনের এই বিষয়ক প্রবন্ধই বোধ হয় প্রথম কার্করী আলোড়ন তুলতে 
সমর্থ হয়। ইষ্ইইগ্ডযা কোম্পানীর ডিরেক্টররা মাত্রা সেনাবাহিনীর 
মেজর রবার্ট গিল্‌কে “অঙ্জদ্।' ভিত্তি চিত্রগুণির 'অনুপিপি করতে নিযুক্ত 
করেন। কয়েক বছরের চেগ্তায় মেঙ্জর গিল্‌ কিছু ছবির অন্লিপিও 
-করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুপি প্রা সবই ইংলগ্ডে “ক্রিস্টাল প্যালেসে, 
১৮৬১ সালে আগুনে পুড়ে যায়। ভারপর ১৮৭২ সালে প্রিন্সিপ্যাল 
ডক্টর জন গ্রিফিথসের পরিচালনায় বোষ্ে আর্ট কুলের ছাত্র! দশ বছর 
ধরে আবার কিছু অনুলিপি করেন, কিন্কু সেগুলি হ্যাভেল সাহেবের মতে 
অভীব প্রাণহীন । পরে বোধ হয় সবচেয়ে বেনী অনুলিপি করেছেন স্থানীয় 
শিল্পী সৈয়দ 'মামেদ। তার কাজও আমার প্রাণহীন মনে হয়েছে । 

সাধারণ জগতে “মঙ্গম্তা' বহুদিন অজ্ঞাতবাস করলেও স্থানীয় জনমনে 
এর মনোহর জুস, রূপকার রঙে চিত্রিত ছিল। অনেক অনেক দিন 
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আগে দবর্গের দেবকুল, গন্ধর্যকূল, কিন্নরস্ুল একদিন সন্ধ্যায় নন্দন ছেড়ে 
বেঁড়াতে এসেছিলেন মর্ডে । তাদের এই রত অমণের ছাড়পত্র ছিল হর্ধ- 
হু প্স্ধ। কিন্ত তীর! বিদ্ব্যের দক্ষিণে যার প্রোণকেজ। অর্চজ্জারৃত 

ইন্বয়াত্রির দেব দুর্লভ মাদকতায় এমনি বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন, 
দবে-ব্ষমূহূর্তের কুকুট ধ্বনিও তীদের সঙ্গাগ করতে পারেনি । 

ফলে শাপগ্রন্ত দেবগণ, কিন্নরগণ ও গন্ধর্বগণ তাদেরই লীলা প্রস্তুত এই 
গিরি গৃহে শব ক্থ অবস্থায় মুহর্ডে চিত্র ও ভান্বর্যভৃত হয়ে গেলেন। আজও, 
তারা এখানে বন্দী--কেউ ব! ছবি-্কেউ ক মৃতি রূপে । আজও না কি 
বসম্থের চন্্ম। উজ্জ্বল রার্রে বন্দী দেবকুলের মুক্তিহীন আত্মার আতনাদ 
“অ্সগ্যা'র গিরি কন্দর প্রতিধ্বঘনিত করে তোলে। 

'আবার যখন আচার্ধ নন্দলাল ও 'অনিতকুমার “অক্ষস্থা'য় গিয়েছিলেন 
তখন তার। গল্প শুনেছিলেন--কোন নম্মরণাতীতকালে বিদর্ভের ইন্ধয়াজির 
নির্জনে প্রি বন এই গগাশ্রো নির্মানের দায় বিশ্বকর্ধার উপর প্রদান; 
করেন এন: এক রান্ধেই গহাগুলি সম্পূর্ণ হ'লে, গভীর রঙ্গনীযোগে সেগুলি 
স্বর্গ নিষে যাবার ভার গ্কড়-এর উপর দেন। বিশ্বকর্মা রক্জণীর প্রথম 
যামে বাক্জ শুল্ক করলেও সৃষ্টির আনন্দে এমন বিভোর হয়ে যান যে, প্রভাত 
সবের ক্গীণ রক্তাভ। আকা প্রান্তে দেখ! গেলেও তিনি সময় সম্বন্ধে সঙ্গাগ 
হন না। বিঞ্ুঃবাহন গঞ্চড় অতি দ্রুত গিরিপ্রাসাদগুলিকে স্বর্গে নিয়ে 
যাবার চে! করেন কিন্তু কুকুট ধ্বনি প্রভাতের আগমনী ঘোষণ। করায়, 
অগতা। পক্ষীরা্জ গুহাগুলি যথাস্থানে পরিত্যাগ করে অন্তহত হলেন। 

“বাঘ” বা “অজস্তা'তে যে সব ছবির মুদ্রিত অন্থলিপি আছে গাইডদের 
কাছে এইসব অন্থলিপিকারদের নাম জানতে চাইলে প্রায় সবক্ষেত্রেই এক 
জনের নামই জানা যায় তিনি শিল্পীচার্ধ নন্দলাল বন্থ। এই গৌরবাত্মক 
অজ্ঞতার ফলে বহু জান! অঙ্ান! শিল্পীর ভূলক্রটির দায়িত্ব শিল্পাচার্ের 
উপরেই বঠায়। লেডি হ্যারিংহামের অনুরোধে ১৯*৯--১১ সালে 


চে 


নন্দবাবু ও উার কয়েক জন সহকষী “অজন্তা'র ভিত্তিচিত্রের অস্থলিপি করেন। 
পরে নন্মযাবুর জাকা যে করটি মৃত্রিত অন্থলিপি আমার দেখার সৌভান্ট 
হয়েছে তাতে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে, তার পক্ষেই কিছুটা সন্ত 
“অজন্ত।' ও 'বাঘে'র মহাশিল্পীদের অনুসরণ কর! । 

প্রাচীন ভারতে এই অংশের নাম ছিল বিদর্তভ। প্রায় এ: পুর্ব 
২৫০ বংসর আগে যাদব রাজ! বিদর্ড এখানে রাজস্ব করতেন। আধাব 
একে দাক্ষিপাত্য যাবার এক প্রাচীন পথের ধারে “অবস্কা'র 
'অবস্থিতি। বৈদিক সভ্যতা হয়তো একদিন এই পথ ধরেই 
জাক্ষিণাতা অভিযানে বেরিয়েছিল, আবার বৌদ্ধ সভাতাও একদিন এই 
পথেই দক্ষিণে পৌছেছিল। তারপর চতুর্থ তুষ্টাবে চীনা পরিব্রাজক 
ফা-হিয়েন এবং ৭ম খৃষ্টাকে হিউ-এন-চাড এই পথেই “অজন্কা' 
পৌছেছিলেন। 

হিউ-এন-চাও, তার ভ্রমণ কাহিনীতে “অক্গস্থা' সম্বন্ধে লিখেছেন- 
“মহারাষ্ট্র দেশের পূর্ব সীমান্টে অধচন্দ্রাকার এক নদীপ্রবাহ হরিতবর্ণ পাহাড়ী 
উপত্যকা পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে । এই ক্ষীণা, মদানীরা পাহাড়ী নদীটির 
বাম তটে পর্বতের গায়ে সঙ্ঘারামগ্ুলি খোদিত আছে । সুন্দর গুহাশ্রেণী 
বহুতল উচ্চ মন্দির গৃহ এবং সভাগৃহ সমন্বন্নে সঙ্ঘটি গঠিত হয়েছে । এই 
সঙ্ঘারাম পশ্চিম 'ভারতের অর্ধিবাসী অর্ৎ “আচারা' প্রস্থত করেন। 
বিহারের চারিদিকে পাথরের দেয়ালে বোধিসঘের ক্সীবনের নানা ঘটনা 
অস্কিত 'আছে। এই চিত্রগুলি অতি চমংকার ও নিখুৎ।” 

এই সময় সম্ভবত “অজস্থা” গুহা শ্রেণীর নাম ছিল “অচিন্তা' 
মহাবিহার | হয়তো এর থেকেই এর বর্তমান নাম ধারণ করেছে । অথবা 
কাছেই অস্ত! গ্রামের প্রভাবে কিংবা বুটিশ গভর্ণর জেনারেলের এজেন্টের 
বাস এক সময়ে এর কাছাকাছিই ছিল, তার ফলে এজেন্ট থেকে অজাস্টা 
বা “অজন্তা' হয়েছে। 


৫ 


উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় মাঝামাবি পশ্চিম ঘে'ষা সমতল 
যেখানে পাহাড় রূপ ধারণ করে হঠাৎ ঝাপিয়ে পড়েছে প্রায় ৩** ফুট নীচে 
খান্দেশের কৃকালে! তৃলোচষ। মাটির বুক চের! আক-বাকা তাণ্তীর 
শাখানদের উপর, খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের কোন এক সুন্দর প্রভাতে হয়তো 
কোন ভিস্ুসম্প্রদায় দাক্ষিণাত্যাভিমুখে চলতে চলতে এখানে খানিক 
বিশ্রাম নিতে বসেছিলেন, তাগ্তীর এই শাখ! নদী, অর্ধচন্দ্রাকৃতি এই 
যনোরম উপত্যকা, শান্ত সমাহিত এ প্রকৃতি তাদের উৎসাহিত করেছিল 
স্থানোপযোগী জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের কেন্দ্র স্থাপন চিচ্যায়। তারপর 
পরিকল্পনা তৈরী হ'ল চৈত্য, বিহারের স্থান নিণয় হল, স্তস্ত, গবাক্ষের স্থান 
ও সংখ্যা নিরূপিত হুল, ক্রমে হাতুড়ি ছেনীর ঘা পড়ল, আদিম অগ্রাংপাতে 
নির্মিত কঠিন পাথর তার স্বরূপ বদলে স্থুরূপ ধারণ করল । হাজার হাজার 
স্থপতি ও শিল্পী প্রায় হাজার বছর ধরে স্বজন করে চলল ভারতের তথা 
জগতের অন্যতম শ্রেষ্ট শিল্পকর্ম, এসে থামলো অসমাপ্ত উনত্রিশ নম্বর 
গুহায়। পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রায় £ মাইল জোড়া এই মহান কীতি মানৰ 
ইতিহাসে একান্ত দুর্লভ । 

অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়ের গায়ে এখনকার মঞ্ঞা নদীর প্রায় ছুশো ফুট 
উচুতে একটির পর একটি গুহ! খনন করা হয়েছে । খুষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতক 
থেকে ৭ম থৃষ্টাব পর্যস্ত বিভিন্ন সময়ে ওইগগুলি তৈরী । 

কোটি কোটি মণ পাথর কাটা এই দানবীয় কীতি কি করে সস্তব হলো 
তা বুঝতে পারিনি, কি করেই বা! সম্ভব হলো এই বিরাট পাথরের স্ত,পকে 
স্থানাস্তরিত কর! তাও ভেবে অবাক হলাম । গল্প শুনলাম ধারা এই কাজ 
করেছিলেন সেই সব মহান শিল্পসাধকের! তাদের দুরূহ কাজকে সহজ করার 
জন্ক এক বিপরীত পথ বেছে নিয়েছিলেন, প্রচলিত ধারা অনুযায়ী নী 
থেকে শুরু করে উর্ধমুখী গঠনরীতি ব্যবহার না করে তার! কাজ শুরু 
করেছিলেন উপর থেকে, এবং দৈনন্দিন কাজের স্থবিধার্থে স্বতক্,ওভাবে নে 


২, 


যার পরবর্তী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার রাখতেন, ফলে বখন ক্রমে তারা নীচের 
কাজে পৌছলেন তখন উপরের মৃতি গঠন ও ভিত্তিচিত্র জাকাতো! শেষ হয়েই 
গেছে, সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেছে ওই ছে।দত পাথরের সপ । এই 
উপায় অবলম্বন করে তার! আর একটী অস্থবিধার হাত থেকে রেহাই 
পেয়েছেন, ভার! বেধে কষ্টকর ভঙ্গিতে খোদাই বা আকার ফলে অস্থবিধাজনিত 
আড়ষ্টতাকে জয় করে স্চ্ছন্দ ও সাবলীল শিল্পকর্ষ করতে পেরেছেন এবং 
সঙ্ষে সঙ্গে সাশ্রয় করেছেন বিরাট জনশক্তি, ত৷ ছাড়া “বুলডোজার” ব1 
“ডিনামাইট” বিহীন সে যুগে এই অসস্ভব কীতি কল্পনার অতীত । 
যদিও পূর্ব-পশ্চিমে অর্ধচন্দ্রাকারে খনন করার ফলে দিনের কোন না৷ 
কোন সময় স্ধালোক গ্ুহাগুলির সুপ্তি ভাঙা, তবুও সামনের দিকের 
ছু" একটা রঙ্গ! জানাল! দিয়ে যেটুকু আলো ভেতরে পড়ে তা দ্বারা চিত্র 
ও ভাস্কর্ষগুলির আভাস কোনক্রমে বোঝা গেলেও তার বেশী অনুভব কর। 
একেবারে অসম্ভব, বিশেষ করে পিছনের দিকে যেখানে আধে1-অন্ধকার 
পাকা বাসিন্দা । স্থপতি ৪ শিল্পীরা কি করে এই অদ্ধত৷ ঘুচিয়ে তাদের 
অমর স্বাক্ষর এখানে হষ্টি করেছিলেন তা আমার কাছে ধাধা হয়ে আছে। 
মশাল জালিয়ে এবানকার কাক্গ কর! অপস্ভব, তার ধৌয়। ছবির বং-এর 
উজল্য নষ্ট করবে, তবে হয়তো তৈল প্রদীপ জালিয়ে কাজ করেছেন, 
অথবা, কিছ্বদস্তী আছে যে পালিশ করা ধাতু ফলকের দর্পণে সূর্ধরশ্মি 
প্রক্ষেপণ করে এখানে কাঙ্গ কর! হয়েছে, কিন্তু পেছনের দিকে এমন সব 
কোণ আছে যেখানে এভাবে আলো নিয়ে যাওয়া খুবই মুস্কিল, স্তরাং 
ওখানের শিলীরা শুধু মহাশিলীই ছিলেন না! তাদের দর্শনও ছিল প্রথর । 
মহাশিল্পী ব' বথার্থ চিত্রবিদ্‌-এর স্বরূপ শিল্প শাস্ত্রের মতে-- 

“শল্যবিচ্ছং চ বুদ্ধং চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ ॥ 

তরঙ্গারিশিখাধূমং বৈজয়স্থ্ন্বরাদিকং | 

বাস্ুগরত্য। লিখেং ঘন্ক বিজ্ঞেয়: স তু চিন্রবিং ॥ 


৭ 


দৃপ্ত চেতনাযুক্তং মৃতং চৈত্তবর্জিতং | 
নিয়োক্নত-বিভাগঞ ফ: করোতি স চিত্রবিৎ ॥* 
অর্থাৎ শলাবিদ্ধ আহত এবং বার্ধক্য ধিনি চিত্রিত করতে সক্ষম, 
'তিনি চিত্রবিদ্‌$ সমীরণ সঞচারণ, জলতরজ, প্রজলিত অন্নিশিখা, গগনারোহী 
ধূম বা শৃণ্যে বিস্তারিত পতাকা_ধিনি এই সব গতিভঙগী বখাবখ 
চিত্রায়িত করিতে পারেন তিনিই চিত্রবিদ। জীবন-চেতনাবুক্ত 
ঘুমন্ত মানুষ বা চেতনাহীন ম্বত্যু; দেহের বিভিন্ন অংশের উন্নতি 
ও অবনতির রূপ ইত্যাদি--এই সকলের বিভিক্নতা ধিনি রূপার়িত করিতে 
সক্ষম তিনিই বথার্থ চিত্রবিদ্‌। 
ত৷ ছাড়াও তাঁর অথর্ব বেদজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন, ৩২টী শিল্পশান্বে পূর্ণ 
জান থাকা চাই। এবং বেদমন্ত্র সকল কষ্ঠস্থ থাকা উচিত- কারণ 
চিত্রাঙ্কনের একাগ্রতার জন্ত সৃজনীয় মৃতির ধ্যন-মস্ত্র গান করতে হবে। 
শিল্প শান্থ মতে অন্ত চিন্তা “চিত্র-দোষ"এর নান! কারণের অন্যতম ৷ যথা-_- 
“ছুরাসনং ছুরানীতং পিপাস! চান্চিত্ততা । 
এতে চিত্র বিনাশশ্ত হেতবঃ পরিকীত্তিতাঃ ॥* 
আরও যেমন 
“দৌর্বল্যং স্থুলরেখত্বমবিভক্তত্বমেব চ। 
বর্ণনাং সক্বরাশ্চাত্র চিত্র-দোষাঃ পরিকীঙ্িতাঃ ॥” 
দুর্বলতা, বূপভেদের অভাব অর্থাৎ অবিভক্ততা। অগ্রয়োজনে স্কুল 
রেখার ব্যবহার এবং বর্ণসাক্বর্ধ ইত্যাদি নান! চিত্রদোষের অন্কতম | 
চিত্রবিদ্‌ যজ্োপবীত, গন্ধপুষ্পমাল্য এবং কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করবেন, 
দেবপুজ। পরায়ণ হবেন, ধর্মপত্বীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন এবং অন্ত 
নারীর বিষয়ে .নিলিগ্ত হবেন । সর্ববিস্ভার্জনে সচেষ্ট থাকবেন, সং নির্লোভ, 
সংবমী, অক্রোধী, ধর্মমতি, দানশীল ও অদীর্ঘনুত্রী হবেন । 
চিত্রবিদের নির্জনে চিত্রকর্ণ করা উচিত, তবে অন্ত কোন শিল্পী 


ব্৮ 


অখব! শিল্পরসিকের সামনেও কাছ করতে পারেন, কিন্ধ অরসিকের সাহনে 
শিল্পকর্ধ করা অসংগত । 

সন্তদশ শতাবীর তিব্বতীয় এতিহাসিক তারানাথের মতে বৌন্ধশিল্প 
সাধারপত তিনভাগে বিভক্ত দেব, ঘক্ষ, লাগ। দেব শিল্পশৈলী ঘৃ্টপৃধ 
বষ্ঠ শতকে মগধে প্রচলিত ছিল, এবং তারপর মহারাজ অশোকের স্মকালে 
ফক্ষ শিল্পশৈলীর প্রচলন হয় । শেষে তৃতীয় খৃষ্টাকে প্রচলিত হয়েছিল নাগ 
শিল্পশৈলী + যার কিছু নিদর্শন কাশ্মীর ও মাত্রাজে এখনও পাএয়া যায়। 
এই বিচারে “অজস্ত” চিত্রে যক্ষ ও নাগ শৈলী ব্যবহার কর! হয়েছে । তবে 
বৌদ্ধ ধর্মানুষায়ী “অন্সস্থা'র স্থাপতা মৃি ও চিন্রণের ঢং অনুসারে মোটামুটি 
হুটী ধারা অনুমান কর! যায়-_হীনযান ও মহাযান ধারা । থৃষ্টপূরব তৃতীয় 
শতক থেকে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্ের মধ্যে তৈরী চৈতা ও বিহারগুলিতে হীনযান 
যুগের অনাড়ম্বর চিত্্রণ ও ভাক্কর্ণ ধারা এবং প্রাচীন কাষ্ঠনিমিত স্থাপত্য 
প্রণালীর অন্থকরণ ব্যবহার করা হয়েছে । পরবর্তীকালে মহাযান মতের 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আড়ম্বর ও জাকজমকপূর্ণ ভাঙ্কর্ধ ও চিব্রধারার সুন্দর 
ব্যবহার করা হয়েছে এবং দার স্থাপত্য 'অগ্ভকরণ বর্জন এ মুগের বৈশিষ্ট । 


গুহাগুলিকে সাধারণত এইভাবে ভাগ করা হয় £-- 
হীনযান যুগ-_( খৃষ্টপূর্ব ২০* থেকে ২৯০ খৃষ্টাব্দ ) 
চৈত্য নম্বর--৯, ১০ । 


বিহার নম্বর-_৮, ১২, ১৩। 

মহাযান যুগ--( ৪৫* থেকে ৬৪২ খৃষ্টান্দ ) 

চৈত্য নম্বর-_-১৯, ২৬। 

বিহার নম্বর--১ থেকে ৭, ১১, ১৫ থেকে ১৮, ২০ থেকে ২৫, 
২৮ ও ২৯। 

২৬নং ঠচত্যগী বোধ হয় “মজগ্যা'র শ্রেঠ অলংকৃত চত্য । এটী ৬৮ 
ফুট লম্বা ৩৬ ফুট চওড়া এবং ৩১ ফুট উচু । ১২ ফুট লঙ্কা সুন্দর অলংকুত 


৯ 


২ঙ্টী স্তস্ত আছে এতে, তার উপরে চারিদিক ঘিরে পাড়ের যত বন্ধনী । এই 
পাড়টী নান! অংশে ভাগ করে অলঙ্করণ খোদাই কর! হয়েছে, তার উপর, 
অর্গগোলাকার খিলান ঢ২-এর ছাদ, তাতে সমান দুরছে কাঠের বরগার মত 
পাথর খুদে পাবাণ-পাজর তৈরী কর! হয়েছে । ভিতরের শু,পটী অপরূপ, 
ভংগিমায় বহু বুদ্ধমৃতি খো দিত শ্বাভাবিক লম্বাটে ঢ.-এর, তার উপর মণ্ডপ । 
এই চৈত্যের একটী বিশেষ এষ্বর্ধ, সম্পূর্ণ অক্ষত একটা ধ্যানগন্তীর বৃদ্ধমৃতি 
অর্দ-নিমিলিত পল্মপলাশলোচন, তার দক্ষিণ হস্ত বরদা-মৃদ্রাযুক্ত | এই চৈত্যের 
এক শিলালিপি পাঠে ঙ্গান! গেছে “স্থবির অচল গুরুর জন্ত এই শৈলগৃহ 
নির্মাণ করেন |” হূর্ভাগযবশত; খুহাটির সামনের দিক প্রায় সম্পূর্ণ বিধবন্ত ৷ 

“বাঘে'র ৪নং গুহার মত “অজস্থা'র ১নং বিহারটীও অপরূপ স্থযমামগ্ডিত 
খোদাই ও চিন্রণে পরিপূর্ণ । বোধ হয় এখানে এইটাই মহাযান বৌদ্ধদের, 
শ্রেঠ শিল্প কীতি। বিহারটার প্রবেশম্বার থেকে অন্থঃন্থল পর্যন্ত খোদিত 
মৃতি, চির ও 'অলম্করণ মনকে সম্পূর্ণ অভিস্ৃত করে ফেলে। রং, রেখা, 
ভংগি, মণ্ডন, চিন্রষড়ংগ ইত্যাদির ধথাযোগ্য ব্যবহার মনকে এক স্বর্গীয় 
ভাবাবেশে মাতিয়ে দেয় । 

“বাঘে'র সঙ্গে 'অজস্তা'র স্থাপত্য বৈশিষ্ট, ভান্কর্ধে ও চিত্রণে বেশ 
মিল আছে। এখানকার বিভিন্ন গুহার মৃতিগুলিও যে একসময়ে যথাযোগ্য 
রঙে ও রেখায় মণ্ডিত ছিল তার অন্তন্ব এখনও এদিক-ওদিক ছড়িয়ে 
আছে। 'বাঘে'র মত এখানেও হিন্দু ও অনার্ধদের বহু দেবদেবী মৃতি 
আছে । এখানেও গ্রবেশঘ্বারের ছুই পাশে নিপুণ হস্তখোদিত গঙ্গ।-যমূনা 
মৃতি। কর্ধণজীবী-পুজ্য মেঘ বৃষ্টির দেবতা সপারিষদ সধ-সর্পশীধ নাগদেক 
ও ধন-দেবতা যক্ষের মৃতি এখানে প্রচুর । 

হীন্যান যুগের বুদ্ধ প্রতীক পক্প, হস্তী, শ্রীপদ, জ্যোতিচ্ছটা এবং 
বোধিবৃক্ষ থেকে মহাযান যুগের পদ্মপাণি ধ্যানীবুদ্ধ, সিংহাসনারূঢ বুদ্ধ, ধর্মচক্র 
মুদ্রা, ধ্যানমৃদ্রা ভূমস্পশ্শমুদ্রা, বরদামুদ্রাযুক্ সুদ্ধ,“ অবলোকিতেশ্বর. 


৫ ও 


বোধিসব, মৈজরেয় ইত্যা্দ নানা ভংগিতে নান৷ ভাবের যে অগণিত বুদ্ধমৃত্ি 
এখানে আমি দেখেছি তার বর্ন! ভাষায়ত্ব নয় । 

আফিওলজি বিভাগ থেকে ভিত্তি চিহ্রওলির রক্ষসাবেক্ষণের চেষ্টা 
প্রায় ১৯২ সাল থেকেই চলেছে এবং কিছুদিন আগে প্রফেসর লরেঞ্ো 
সেসোনি ও কাউন্ট ওরসিনি বলে দু'জন ইটালীয় বিশেহজ আনিয়ে এগুলির 
যথাসাধা ধ্বংসোছ্ছার করিয়েছেন। অনেকের মতে এর ফল ভাল হয়নি, 
অনেক ক্ষেত্রে ছবিগুলি তাদের শিল্পগত পবিত্রতা হারিয়েছে । এই সময়ে 
১৯২২ সালে ক্যাপ্টেন উইলিয়ামস্‌ ১৬নং গুহার ভিত্ত চিত্রের এক অংশ 
দেয়াল থেকে উঠিয়ে নিয়ে যান এবং সেটি ইংল্যাণ্ডে ১**০ পাউগ্ড 
দামে নীলামে বিক্রী করেন। বর্তমানে সেট বোস্টন মিউজিয়ামে 
আছে। 

২ম্টী গুহার মধো ১৬ট গুহায় এখনও ভিত্তি চিত্রের ছি'টেফোটা 
দেখা যায়, তবে ১, ২, ৯১ ১০, ১৬ এবং ১৭ নম্বর মোট এই ছ'টি গুহার 
ছবিগুলি অপেক্ষারুত সুস্থ আছে। যদিও সেগুলি পৃ পূর্ব তৃতীয় শতক 
থেকে খৃষ্টাধ সপ্তন শতকের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিল্পীদের হার 
আকা, তবু তার মধ্যে বেশ একটা সামঞ্জশ্ত আছে। ডাঃ ইয়াজদানি 
বলেছেন, “উত্তর শিল্পধারার প্রভাবমূক দাক্ষিণাত্যের শিল্পিবৃদ্দ খুঃ পৃঃ 
প্রথম সহমেই স্বকীয় শৈলীতে ছবি আকায় বেশ পটু ছিল।” তার এ 
মতের নিদর্শন 'অক্সস্তা'র »নং এবং ১০নং চৈত্যে ব্যবহৃত ঢং দেখলে কিছুট। 
আন্দাজ করা যায় | “অক্শস্তা' ভি্তি-চিন্র নাকায় যে সব মাল মশপ! ব্যবহার 
করা হয়েছে, তার বিশদ বিবরণ শিশ্লাচার্ধ নন্শনাল বস্থু মহাশয় দেশ 
পত্রিকায় ১৩৫৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় লিখেছেন, তবুও আঁমি 
সংক্ষেপে কিছু বলছি। প্রথমত পাথরের দেয়ালের উপর উইমাটি, গো বর» 
তৃ'ঁষ, মেধির জল ইত্যাদির পচানো! কাদার বন্ছলেপ অথবা স্থুরকি এবং 
আশধুক্ত কোন কিছুর বন্লেপ-এর আস্তরণ দিয়ে তারপর চুণকাম করে 


৬১ 


জমি ভিজে অবস্থায় জাক! শেষ করতে হতো ।॥ চিত্রে যেসব রং ব্যবহার 
করা হয়েছে, তা প্রায় সবই স্থানীয় পাথর মাটি ও গাছ গাছড়া থেকে 
সংগ্রহ করা-_ যেমন, হল্দে মাটি থেকে হল্দে রং, লালমাটি, লাক্ষা৷ বা আলতা! 
এবং পোড়া মাটি থেকে লাল রং, সবুজ পাথর বা! তাহক্ষার ( অব্মাইড অব 
কপার ) থেকে সবুজ রং। তামার বাটিতে টক দই বা! ঘোল রেখে তাত্রক্ষার 
তরী এখনে ওদদিকের প্রাচীন শিল্পীদের মধ্যে প্রচলিত আছে । অভিজ্ঞ 
শিল্পরসিকদের মতে, “অজস্া'র দেয়াল চিনবে ফ্রেস্কে! এবং টেম্পারা, ছুই 
পদ্ধতি ব্যবহার কর! হয়েছে ! 

কুমারহ্থামীর মতে “এসব কাজ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বার প্রাক! হতে পারে, 
তবে প্রচলিত ধার! 'অনুসারে স্থায়ী, শিল্পী শিল্পীগোষ্ঠী অথবা চিত্রকর শ্রেণীর 
সাহাযা নেওয়ার সম্ভাবনাই এক্ষেত্রে বেশী । প্রাচীন ধারান্যায়ী চিন্রান্কণ__ 
উপযুক্ত দেওয়ালকে বিভি্ন 'অংশে ভাগ করে নানা ভাবে বিভিন্ন শিল্পীর 
মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার ফলে বহু শিল্পীর শিল্পকর্মের স্বাক্ষর “অজন্থায ধরে 
রাখা সম্ভব হয়েছে । কল্পনা করা যাক__ একদল বিচক্ষণ শিল্পী এখানে কাজ 
করছে, সহযোগিতা করছে তাদের ছাত্রবা। প্রথমেই রং প্রস্তত করা 
হয়েছে তারপর যথারীতি জল ও আঠা মিশিয়ে সেই রং নারিকেলের মালায় 
পর পর সাজিয়ে রাখা হয়েছ । মাটি লেপে চিন্রাঙ্কনের জমিও ( পরিকর্ম) 
প্রস্তুত হয়েছে, এবং তাকে যথারীতি ধবলিত করাও শেষ হয়েছে । শিল্পীরা 
লেখনী অথব! বণিকা ( তুলি) ছ্বারা প্রাথমিক শাকা শেষ করলেন, তারপর 
ছবিতীয় আন্তরণ (ওয়াশ) দ্দিলেন। প্রাথমিক রেখাগুলি আবছা হয়ে 
গেলো, এবার বিভিন্ন রং-এর জন্য বিভিন্ন মাপের বহু বণিক ছারা রং লেপন 
করে শিল্পী চি্রকে উল্মেলিত করছেন; এবার মৃত্তিগুলির প্রাথমিক কাজ 
শেষ করে পশ্চাদপটে রং দেওয়া শুক হলো, তারপর প্রয়োজনীয় রংএর কাজ 
'শেষ করে ব্ডনার ( বর্তৃলত! ) কাজে হাত দিলেন । ছুই পাশে ছায়াপাত 
রং দিয়ে বস্্রকে পশ্চাদপট থেকে মুক্ত করলেন, এবং পুনরায় সীমারেখা 
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একে চিত্রকর্ধ শেষ করলেন।” উঠে যাওয়া ছবি পরীক্ষা করলে লাল রংএ 
জাক! প্রাথষিক রেখা এখনো কিছু খু'জে পাওয়া যায়। 
রসোত্তীর্ণ শিল্ন গুণে “অঙ্ষম্থা' চিত্র সাধারণের চোখেও ভালে! লাগে, 
শিল্পশাস্থের বহু গুণের 'অধকারী এ চিত্রগুলি, যথা :__ 
“রেখাং প্রশংসম্তাচাধ্য বর্ভনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ | 
স্থিয়ো ভূষণামিস্থস্থি বর্ণাামিতরেজনাঃ ৪” 
অর্থাং আচার্ধরা রেখার অন্রাগী, বিচক্ষণ বর্ডনায় মোহিত হন, 
স্্রীগণ ভূষণ-অলংকরণের অনুরাগিণী এবং ইতরজন বরের পক্ষপাতি। তাই 
এর পররপূর্ণ রস গ্রহণ করতে হলে ভারতীয় শিল্পশাস্থে কার্ধকরী জ্ঞান থাক৷ 
একান্ত দরকার | বর্ণ, বর্তুলত', অলংকরণ, বন্ধ সংস্থাপন ইত্যাদি ভাল 
লাগলেও চিন্ন ঘড়ঙ্গ, যথা :-_ 
“বূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণাযেজনম্‌। 
সাদৃশ্তং বর্ণিকা ভঙ্গ ইতি চি্রং মড়ঙ্গকম্‌ ॥” 
রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণা, সাদৃষ্ট, বর্ণিকাভংগ এবং মূল অষ্টরসের যোগ্য 
পরিবেশন ইত্যাদি বুঝতে পারা সম্ভব হবে না, বিশেষ করে এর পারিপ্রেক্ষিত- 
চিত্রণ ভাল নাও লাগতে পারে । 
প্রাচীন ভারতীস্ন চিত্রশৈলী পারিপাশ্থিকতা 'অস্সসরণকারী পরিপ্রেক্ষিত 
নিঞরশীল নয়। তার পরিপ্রেক্ষিত ভাবানসরণকারী, এই পরিপ্রেক্ষিত 
শিল্পশান্ত্রের প্রমাণান্থগত ।  প্রমা অর্থে ভ্রমহীন জান, দূর বা নৈকটোর 
পরিমাণ পার্থকা ব। চক্ষুগত জ্ঞানই প্রমাণ লয় 'অন্রভবগত আস্তরিক দিকও 
এর "আছে । তাই 'অজ্গ্ত'র পরিপ্রেক্ষিত-চি রণ সাধারণগ্রাহথ নয় । 
এখানে ভিত্তিচরে নায়ক-নায়িক! প্রথন নঙ্গরে বেমানান লাগবে ।' 
বিশেষ করে মহাপুরুষ চরিত্রগুলি পাশ্চাত্য পরিপ্রেক্ষিতান্যায়ী অস্বাভাবিক 
বড় করে আকা বলে মনে হবে, যদি না দর্শকের জান! থাকে ভারতীয় 
শিল্পশাস্থান্ায়ী মৃতি নান। শ্রেণীতে বিভক্ত, এদের নন্ুপাতিক মাপও নানা 


রকম, যেমন বালামৃতি__পঞ্চতাল, কুমারমৃততি__বটতাল, প্রেতমৃতি-_সপ্ততাল, 
মানবমৃতি-_-অষ্টতাল, বক্ষ, অপ্দর! ইত্যাদি মুর্তি নবতাল, দেব মৃত্তি_ 
দশতাল, ক্রুর-মৃতি__্বাদশতাল, অন্থুর মৃতি__যোড়শতাল ইত্যাদি । মধ্যম 
অঙ্কুলীর 'অগ্র থেকে করতলের সীমা পর্বন্থর সাধারণ নাম তাল, শিক্পশান্বের 
তাল নানে করোটি থেকে চিবুকের নীচে পর্বস্ত যে দৈর্ঘ্য, তাই বোঝায় । 
জ্ঞানী পাশ্গত্য চিত্র সমালোচকদের মতে “অক্সস্থা"র পরিপ্রেক্ষিত চিত্রণ 
স্বাভাবিক | যেমন একসেলঙ্ার্প বলেছেন, “এমন কি মহাপুরুষ চরিব্রগুলিও 
ভূমিরেখা এবং শীর্বরেখা অনুযায়ী স্থন্দর সুষ্ঠ পরিপ্রেক্ষিতে অস্কিত | 
“অজন্তা" শিল্পের যে বৈশি& বিশেষভাবে নজরে পড়লো, ত! হচ্ছে এর 
গতিশীলতা । কি মৃত্তি, কি চিত্র, এখানে সবই চলমান, সবই জীবস্থ, 
দেব-দেবী, মানব-মানবী, পশু-পক্ষী, উদ্ভিদ ও প্রাণী সবই এখানে নড়ে চড়ে । 
২*নং গুহার হস্তী মৃ্তিটি তার গতিবেগে দেহ সংলগ্ন আসন-ঘার্টকা ইত্যাদি 
পশ্চাতে বিক্ষিপ্ত করে ছুটে এগিয়ে চলেছে ; অথবা ১৭নং গুহার বিমানচারী 
পন্ধর্ব সকল, এ ছাড় বিভিন্ন গুহার বিভিন্ন মৃতি, যথা- মৃগ-দম্পতি বা 
গজ-জাতকের চিন্রাবলী এর! সবাই স্ব গ্ব বিশেষ 'ভংগিতে গতিবান। 
মূলত: বৌদ্ধ জাতক ও বুদ্ধ জীবনীর ঘটন! নিয়েই “অজস্তা”'র শিল্প 
বিন্তা। সর্বজন পরিচিত চিত্র ১৭নং গুহার বুদ্ধ, যশোধারা এবং রাহুল 
অথবা ১নং 'গহার বুদ্ধ ও প্রলোভন বা অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি ইত্যাদি 
ত্বীয় বৈশিষ্টো পৃথিবীর ভন্কি চিত্রমালার শ্রেষ্ঠতমের অন্যতম | 
অবলোকিতেশর পন্মপাণি চিন্্রটি খুব সম্ভব, বুদ্ধের সংসার ত্যাগের চিত্র। 
রাজকুমার সিদ্ধার্থের মহৎ ত্যাগকে আকার দিতে গিয়ে শিল্পী চরিত্রটিকে 
বিরাটরূপে কল্পনা করেছেন। পাশের অন্ত চিত্রগুলি যেন এই মহানের 
অনুপাতে বেশ ছোট হয়ে পড়েছে। শিল্প ও নাট্যশান্ত্রে স্পপ্ডিত চিত্র- 
বিদ্‌, পূর্ণ শাস্ত্রম্মতরূপে চিত্রিত করেছেন অবলো কিতেশ্বরকে ৷ দেব চরিক্র 
চিত্রণ উপযুক্ত অন্থলোম পদ্ধতিতে রেখা অর্থাং উপর থেকে নীচে রেখা 
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ব্যবহার কর! হয়েছে । সম্ভবত দশ তাল পরিমাণ এর পূর্ণাবন়ব, কুদধুটাণ্ডাকৃতি 
এএর বদন, ধনুষাক্ক তির্ব! জযুগল, পন্মপলাশলোচন, গজতুপ্ডারুতি, ত্বদ্ধ ও 
-করীকরাক্কতি বাহু ; গোমৃখাকারম্‌ শরীর ও সিংহ্কটিতুল্য শরীর মধ্য এবং 
প্রশ্বূ্টিত কমলতুলা পাণিষুগ ৷ প্রতি অংগ দেবভাবে পূর্ণ। ভিভংগঠামে 
স্থির এ মৃতির দক্ষিণ হস্তে ধর! নীলপদ্ম। জীবনের চরম সিদ্ধান্তক্ষণের 
“যে ভাব শিল্পী তথাগতের মূখে দিতে সক্ষম হয়েছেন, তার বর্ণনা আমার 
সাধ্যাতীত। বুদ্ধ চরিত্র কথা বলতে গিয়ে শিল্পী সমকালীন বহু চিত্রই 
এঁকেছেন ব! থেকে চস্ষুম্থান দর্শক খুজে পায় সমসাময়িক সভ্যতার 
নিরিখ । চোখের উপর এবং মনের পটে ধরা দেয় সে যুগের 
'কপিলাবস্ধ, রাজগৃহ, গয়া বারাণসী, শ্রাবন্তি, কুশীনগর, উজ্জয়িনী বিদিশা ও 
তাদের নাগরিক-নাগরিকার1| মহান এই নাটাশালায় চলমান হয়ে উঠে 
চিত্ররূপী জীবন্ক নাটক যার নট-নটী কখন কুমার কখন খধি কখন বারাংগনা 
কখন সতী; স্বর্গ অথবা নরক । 

বীর যোদ্ধাদের অন্্রবংকার বেজে ওঠে, আবার শুনি দেবভোগায সগীত। 
জীবনের প্রতোক অবস্থায় প্রত্যেক পারিপাশ্বিকতায় চিন্নায়িত হয়েছে নর 
নারী, গভীর বনানী কখন তাদের পশ্চাদপট, কখন হুরম্য উদ্যান । রাজ- 
প্রাসাদে বা রাজপথে, শ্যামল শন্তপূণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে অথবা গগণচুম্বী 
নগরাঙ্জের পদতলে এদের অবস্থান । গগনচারী অপ্গরা, গদ্ধব, দ্দেব-দেবী, 
সথথ-হুখ, আননা-অশ্রু এবং হিংসা-দ্বেষ কিছুই শিল্পীর অগোচর নয়। 
সুষ্ঠ সাবলীল মানব-মানবীর সংগে সংগে একই স্বাচ্ছন্দ্যে শিল্পী একেছেন 
পশ্ু-পক্ষী, প্রাণী, জলঙ্জগ বা বনঙ্গ, লতা-পুষ্প এবং প্রাণোচ্ছল 
বন্ততা ৷ , 

কিছু ইতিহাসও চিত্রিত হয়েছে, যেমন ১নং বিহারের শীর্দদেশে রাঙ্গা 
দ্বিতীয় পুলকেশীর দরবারে পারন্তের রাজ?ত, খৃষ্টান সপ্তম শতকে পারম্ত ৪ 
বক্ষিণ 'ভারতে যে সাংস্ক'তিক আদান প্রদান ঘটেছিল এটি তারই চিন্বায়ন। 


খ€৫ 


সমসামিয়ক পারস্যের ইতিহাস থেকে এ ঘটনার নঙ্ীর খুজে বার করেছেন 
ভাঃ ইয়াজদানী । 

এঁ বিহারের আরেকখানি চিহ্ন বুদ্ধ শ্রাতা নন্দর বিরহাতুরা! পত্বীর | 
অশ্বঘোষরুত কাব্যের নায়িক! নন্দক্গায়ার এ কাহিনী বৌদ্ধ শিল্পীদের অতি 
প্রিয় ছিল। স্বামীর প্রবজ্জযা গ্রহণের সংবাদে দয়িত-বিরহে মুমূহ্ূ নারীর 
এই শোকচিন্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পে অদ্বিতীয় । 

ডাঃ গ্রীফিতের মতে-_সমগ্র পৃথিবীর শোকচিত্রের মধ্যে এ ছবিটি 
অতুলনীয় । তিনি লিখেছেন-__ 

“য্লোরেনটাইন শিল্পীদের পক্ষে এর চেয়েও ভাল প্রাথমিক অঙ্কন সম্ভব 
হতে পাবে, ভেনিসিয়ান শিল্পীদের রং এর চেয়েও উক্ছ্দল হওয়। অসম্ভব নয়। 
কিন্তু 'অন্স্যা' শিল্পী ছাড়া 'আর কারও পক্ষে এই অপরূপ ভাব বাঞ্জন! 
কল্পনাতীত ।” 

“অঙ্জদ্া" চিত্রের রসিক দর্শক “অদ্দন্তা” শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ চিত্রবিদ বলে 
মেনে নিতে পারবেন তখনই যখন শিল্প শাস্ত্রের অনুজ্ঞাগুলি 'অজন্তা” চিত্বের 
উপর বাবহারিক প্রয়োগ কর! তার পক্ষে সম্ভব হবে। 

শিল্প শাস্ত্রে শুভ চিত্র-লক্ষণ হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত জীবন্ত চিত্র! 
“অন্গস্যা' চিত্রের সর্বত্রই প্রতিফলিত । যথা 

“সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম্‌ |” 
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